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বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ((BSEC) ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া-এর মধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
এই চুক্তি দু’দেশের পুঁজিবাজার তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
ভারতকে আমরা সব সময়ই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে মনে করি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার এবং সে দেশের জনগণের সহযোগিতা ও আত্মত্যাগ বাঙালি জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।
নিকটতম প্রতিবেশি হিসেবে ভারতের সাথে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন ক্রমান্বয়ে জোরালো হচ্ছে। ইতোমধ্যে দু’দেশের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
সম্প্রতি ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা দীর্ঘদিনের স্থলসীমানা সমস্যার সমাধান করেছি। সমুদ্রসীমার নিষ্পত্তি হয়েছে। আন্তঃনদী পানি প্রবাহসহ অন্যান্য সমস্যাগুলোও আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম হব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। 
বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণ, নৌ, সড়ক ও রেল যোগাযোগ স্থাপনসহ সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।
আমাদের উভয় দেশেই এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছেন। আমাদের প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র্য দূর করে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন করা। দু’দেশের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনতে পারে। এজন্য আমাদের দুদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক-সামাজিকসহ সকলক্ষেত্রে আরও সহযোগিতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। সব ধরণের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে উদার মনোভাব নিয়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। 
আজকের এই সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে অর্থনীতির একটি অন্যতম খাত পুঁজিবাজারে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত হল।
শিল্প ও অবকাঠামোসহ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির গতিধারাকে ত্বরান্বিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের অন্যতম উৎস পুঁজিবাজার। তাই একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ, স্থিতিশীল ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তোলার জন্য আমরা সচেষ্ট রয়েছি। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে বিগত কয়েক বছরে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছেঃ
· সংসদের মাধ্যমে আইনী পরিবর্তন এনে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে শক্তিশালী করা। কমিশন কর্মকর্তাদের অধিকতর সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি তাঁদের কর্মকা--র স্বচছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
· বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন;
· পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে সঙ্গে নিয়ে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিমিউচুয়ালাইজেশন অ্যাক্ট করে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পৃথকীকরণের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা;
· পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্যে Special Tribunal এর কার্যক্রম চালু;
· শেয়ার বাজারে লেনদেনে কারচুপি ও অনিয়ম সনাক্ত এবং তদারকি করা ও শেয়ারের হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় উন্নত ডিজিটাল প্রক্রিয়া প্রবর্তন;
· আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যে ফাইনানসিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট (FRA) প্রণয়ন;
· সমগ্র বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ICT খাতসহ অন্যান্য খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ‘ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ইক্যুইটি রুলস’ প্রবর্তন।
সঠিক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ ও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ফলে ‘ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব সিকিউরিটিজ কমিশন’ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে ‘B’ ক্যাটাগরি হতে ‘A’ ক্যাটাগরিতে উন্নীত করেছে। 
বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিগগিরই আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এগুলো হলঃ
· পুঁজিবাজার সংক্রান্ত নতুন নতুন Product চালু;
· ডিজিটালাইজড ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা;
· নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
· বিনিয়োগকারী তথা সমগ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে যুব সমাজের শেয়ার বাজার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাইনানসিয়াল লিটেরেসি Financial Literacy প্রোগ্রাম চালু করা।
আমি মনে করি, আজকের এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে এসব বিষয়ে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া-এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমাদের পুঁজিবাজারকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। 
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি অর্থাৎ সর্বস্তরে ফাইনানসিয়াল লিটেরেসি Financial Literacy প্রোগ্রাম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করছি। এজন্য প্রয়োজনে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া-এর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
সুধিবৃন্দ,
অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে আমরা বর্তমানে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে উন্নীত হয়েছি। গত অর্থবছর জিডিপি’র প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর আগের ৫ বছরে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২ শতাংশ। একই সময়ে আমাদের রপ্তানি আয় ও বিদেশ থেকে প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সাড়ে সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। 
দারিদ্র্যের হার ১৯৯১ সালের ৫৬.৭% থেকে ২০১৫ সালে ২২.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৪ শতাংশের নীচে হ্রাস করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। 
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সংহত করার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নের Role Model হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। 
ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়া।
আমরা ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে টেকসই প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক বিনিয়োগের। একটি বলিষ্ঠ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর পুঁজিবাজার শিল্পকারখানা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি আশা করি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এ বিষয়ে সব সময়ই সজাগ থাকবে এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। 
পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাব বিনিয়োগকারী ও দেশের স্বার্থে নিজেদের কর্মকান্ড অধিকতর যত্নের সাথে পরিচালনা করুন। সরকারের সহযোগিতা আপনাদের জন্য অব্যাহত থাকবে।
দুই দেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত আজকের এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে উভয় দেশের জনগণের কল্যাণে অর্থনীতির আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে - এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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